
নতুন গুেড়র ঘ্রােণ গািছরা ভুেল
যান তার ঘাম ঝরােনা কষ্ট
গ্রাম-বাংলার ঐিতহ্য েখজুেরর রস, গুড় আর তা িদেয় বানােনা পােয়স ও
নানা ধরেনর িপঠা পুিল। গাছ েকেট একেফাটা রস েবর করেত েয ঘাম ঝের
তার মূল্য সহেজ উেঠ না। িকন্তু রস জ্বািলেয় গুড় হেলই তার ঘ্রােণ
কৃষক  ভুেল  যায়  েসই  ঘােমর  কষ্ট।  নতুন  প্রজন্েমর  কৃষকরা  কষ্েটর
কারেণ েখজুর গাছ কাটেত চায়না ফেল হািরেয় েযেত বেসেছ েখজুেরর রস।
তেব এলাকায় ব্যাপক চািহদা থাকায় বয়স্ক গািছরা এই িশল্পেক িটিকেয়
েরেখেছ। প্রিত বছর শীত েমৗসুেমই েদখা েমেল এই েখজুর রেসর পােয়স
আর িপঠা- পুিলর।

তাই এখন ভরা েমৗসুেম েখজুেরর রস েপেত গাছ পিরচর্যায় ব্যস্ত সময়
পার করেছন িঝনাইদেহর গািছরা।

হিরণাকুণ্ডু  উপেজলার  চটকাবািড়য়া  গ্রােম,  েখজুেরর  রস  আহরণ  শুরু
কেরেছন  ৬৫  বছর  বয়েসর  কৃষক  মন্টু  িময়া।  িতিন  িনয়িমতভােব  গাছ
পিরচর্যায় ব্যস্ত হেয় পেড়েছন।

সেরজিমেন  েদখা  যায়,  রাস্তার  দু’পােশ  সািরবদ্ধ  েখজুরগাছ।  জিমর
আইেল ও পিতত জায়গায়ও রেয়েছ অসংখ্য েখজুর গাছ। িবেশষ কের উপেজলার
তােহরহুদা,  েবায়ািলয়া,  িবরামপুর,শীতলী,  ভাতুিড়য়া,  েকষ্টপুরসহ
িবিভন্ন গ্রাম ঘুের েদখা েমেল এ দৃশ্য। গািছরা প্রথেম গােছর মাথা
েথেক ডালপালা েকেট পিরষ্কার কেরন। পের িনর্িদষ্ট স্থান হালকা কের
েকেট  পিরষ্কার  কেরন।  এর  িকছুিদন  িবরিতর  পর  গােছর  পিরস্কার  করা
অংশ শুিকেয় িনেয় আবার কেয়ক দফায় ধারােলা অস্ত্র িদেয় েছঁেট েফলা
হয়  গােছর  ছাল।  গাছ  কাটার  এ  কােজ  গািছরা  ধারাল  অস্ত্র  ব্যবহার
কেরন।  গাছ  কাটার  সময়  েখজুর  গােছর  সঙ্েগ  িনেজেদর  শক্তভােব  দিড়
িদেয়  েবঁেধ  েনন  তারা।  তােদর  েকামের  থােক  বােশঁর  ৈতরী  েঠাঁঙ্গা
(স্থানীয়  ভাষায়)  যার  েভতর  থােক  গাছ  পিরষ্কার  করার  দাসহ  িবিভন্ন
সরঞ্জামািদ। গাছ ৈতিরর প্রস্তুিত সম্পন্ন করার পর েথেকই মূলত রস
নামােনার পর্বটা শুরু হয়।

এরপর  গােছর  মাথার  িনর্িদষ্ট  স্থােন  পাত্েরর  েভতর  রস  পড়ার  জন্য
বাঁেশর ৈতরী একিট নিল ও দুপােশ দু’িট েচাখা বা খুঁিট েপাতা হয়

সােথ  রস  সংগ্রেহর  পাত্র  ঝুিলেয়  রাখা  হয়।  এভােবই  গািছর  িনপুণ
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হােতর েছাঁয়ায় েফাঁটায় েফাঁটায় ঝের েখজুেরর রস।

তারা আরও জানান, সপ্তােহর িনর্ধািরত িদন িবেকেল গােছর মাথা হালকা
ভােব েছঁেট িনর্ধািরত স্থােন মািটর পাত্র ঝুিলেয় েদওয়া হয়। পরিদন
েভাের গাছ েথেক পাত্র নািমেয় আনা হয়। গাছেভেদ দু’েথেক চার েকিজ
হাের  রস  পাওয়া  যায়,  যা  েথেক  এক  েথেক  েদড়  েকিজ  গুড়  হয়।  সপ্তােহ
িতন েথেক চার িদন পরপর গাছ েথেক রস সংগ্রহ করা হয়। রস জ্বািলেয়
গুড়  বানােতও  কৃষকেদর  েভাগান্িত  কম  নয়।  কারণ  েখজুর  গােছর  ডাল  ও
অন্যান্য  খিড়  সংগ্রহ  কের  এ  রস  েথেক  গুড়  বানােত  হয়।  কাঁচা  রস
২েকিজ  ১০০  েথেক  ১৫০  টাকায়  এবং  এক  েকিজ  গুড়  বাজাের  বর্তমান  ২৫০
েথেক  ৩০০টাকায়  িবক্ির  হয়।  অসৎ  ব্যবসায়ীরা  অেনক  সময়  রেসর  মধ্েয
িচিন িমিশেয় গুড় ৈতরী কের। ভাল গািছরা এগুেলা কেরনা, এই দাম কম
হেলও  গািছরা  সন্তষ্টিচত্েত  প্রিতিদন  তােদর  গাছ  পিরচর্যা  ও  রস
সংগ্রেহ ব্যস্ত থােকন।

চুয়াডাঙ্গার  েখজুেরর  গুড়
হারাচ্েছ  ঐিতহ্য  থাকেছ  না  গুড়
ও পাটািলর আসল স্বাদ
চুয়াডাঙ্গা  েজলার  দামুড়হুদা  উপেজলাসহ  পুেরা  এলাকায়  বইেছ  িহেমল
হাওয়া। গত এক সপ্তােহ েজলায় েবশ কেয়কিদন েরকর্ড করা হেয়েছ েদেশর
সর্বিনন্ম তাপমাত্রা। িদেনর েবলায় িমষ্িট েরােদর উপস্িথিত থাকেলও
রােত পড়েছ তীব্র শীত। শীত েমৗসুেমর শুরু েথেকই দামুড়হুদার গািছরা
েখজুর রস সংগ্রহ কের গুড় ৈতিরেত ব্যস্ত সময় পার করেছন।

এবার েখজুড় গুড় ৈতিরর জন্য অনুকুল আবহাওয়া ও গুেড়র বাজারদর ভাল
থাকায়  গািছেদর  মুেখ  ফুেট  উেঠেছ  রসােলা  হািস।  বািড়  বািড়  চলেছ
েখজুর  গুেড়র  ৈতির  আবহমান  গ্রামবাংলার  ঐিতহ্য  িপঠা-পুিলর  উৎসব।
প্রিত  বছরই  শীেতর  শুরু  েথেক  েশষ  পর্যন্ত  এ  উপেজলার  গ্রামাঞ্চেল
সকাল  হেলই  েখজুর  রস,  িপঠা  ও  নেলন  গুেড়র  েমৗ  েমৗ  গন্েধ  ভের  ওেঠ
পুেরা  এলাকা।  শীেতর  সকােল  েখজুেরর  ঠান্ডা  রস  পান  করা  েয  কতটা
তৃপ্িতকর তা বেল েবাঝােনা যায় না।
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আর েখজুর রেসর িপঠা পােয়স েয েকমন মজাদার তা বলার অেপক্ষা রােখ
না।  প্রিত  বছেরর  মেতা  এবারও  শীেতর  শুরুেতই  গ্রামাঞ্চেল  েখজুর
রেসর ক্ষীর, িপঠা, পােয়স, ৈতিরর ধুম পেড় েগেছ। প্রিতিদনই েকান না
েকান  বািড়েত  চলেছ  েখজুেরর  রস  ও  গুেড়র  ৈতির  নানারকম  খাবােরর
আেয়াজন।

শীেতর  সকােল  বািড়র  উঠােন  বেস  িপেঠ  িমষ্িট  েরাদ  লািগেয়  েখজুেরর
গরম গরম েঝালা গুড় িদেয় রুিট খাওয়ার িভন্ন স্বাদ। একবার েখেল তার
স্বাদ  মুেখ  েলেগ  থােক  অেনকিদন  পর্যন্ত।েখজুর  গুড়  িদেয়  ৈতির  হয়
সুস্বাদু  পাটািল।  নতুন  ধােনর  মুিড়  আর  পাটািল  খুবই  মুেখােরাচক
খাবার।েখজুেরর নেলন গুড় ছাড়া শীতকািলন িপঠা-পােয়স এর উৎসেবর কথা
ভাবাই  যায়  না।  আেগকার  িদেন  শীত  েমৗসুেম  উপেজলার  গ্রামাঞ্চেলর
মানুেষর  সকােলর  নাস্তা  হেতা  নতুন  ধােনর  িচড়া,  ঘের  পাতা  দই  আর
েখজুরগুড় িদেয়। আধুিনকতার েছাঁয়ায় নানারকম খাবােরর িভেড় েসসব আজ
শুধুই স্মৃিত।

সূত্ের জানা েগেছ, এক সময় দামুড়হুদা উপেজলাসহ েজলার আলমডাঙ্গা ও
জীবননগর উপেজলার সব অঞ্চলই েখজুর গুেড়র জন্য িবখ্যাত িছল। েদেশর
িবিভন্ন  েজলায়  এই  েখজুর  গুেড়র  ব্যাপক  চািহদা  িছল।  এ  এলাকার
িবিভন্ন  হাটবাজার  েথেক  িবিভন্ন  যানবাহনেযােগ  প্রিতিদন  িবপুল
পিরমাণ েখজুর গুড় েদেশর িবিভন্ন অঞ্চেল চালান হেতা।

১৯৪৭ সােল েদশভােগর পুর্েব জীবননগর বাজােরর েখজুর গুড় চালান হেতা
ভারেতর  পশ্িচমবঙ্েগর  নদীয়া  েজলার  িবিভন্ন  অঞ্চল,  কলকাতাসহ
িবিভন্ন শহের। ওই সময় ভারেতর রানাঘাট ও মাজিদয়া হােটর ব্যাপারীরা
এেস দামুড়হুদা সদর, কার্পাসডাঙ্গা, জীবননগরসহ পার্শ¦বর্তী এলাকা
েথেক  গুড়  িকেন  গরু  ও  েঘাড়ার  গািড়েত  েবাঝাই  কের  িনেয়  েযত  তােদর
িনজ এলাকায়।

উপেজলার  জয়রামপুর  গ্রােমর  গািছ  রহমত  আিল  বেলন,  আিম  প্রায়  ২০-২৫
বছর যাবৎ েখজুর রস সংগ্রহ ও েখজুর গুড় ৈতির কের আসিছ। আেগ এ কােজ
ভালই লাভ হেতা। গুড় ৈতিরর কাজ কের এখন আর আেগর মেতা লাভ হয় না।
কারণ, আেগ এলাকার সব মােঠ ও গ্রােমর আনােচ কানােচ েখজুর গাছ িছল।
একসােথ অেনক গাছ কাটা েযত। এখন এলাকায় েখজুর গাছ অেনক কেম েগেছ।

অন্যান্য কােজর ফাঁেক একাজ করেত হয়। প্রিত বছর ভাটায় ইট ও টািল
েপাড়ােত িবপুলসংখ্যক েখজুর গাছ েকেট সাবাড় করা হচ্েছ। েয হাের বড়
বড় েখজুর গাছ কাটা পড়েছ তােত কেয়ক বছর পের আর রেসর জন্য বড় গাছ



পাওয়া যােব না। েছাট গােছ রস েতমন একটা হয় না। রেসর স্বাদও েনই।
আর েছাট গাছ েথেক রস পাড়েত সুিবধা হয় তাই এসব গােছ েচােরর উপদ্রব
েবিশ।বর্তমােন েয হাের গাছ কাটা হচ্েছ েসই তুলনায় লাগােনা হচ্েছ
না। গােছর সংখ্যা কেম যাওয়ায় গুেড়র উৎপাদনও কেম েগেছ।

বর্তমােন  উপেজলার  িবিভন্ন  হাট-বাজাের  প্রিত  েকিজ  িচিনর  দাম  ১৪০
টাকা েথেক ১৪৫ টাকা। আর প্রিত েকিজ েখজুর গুড় িবক্ির হচ্েছ ১৮০
টাকা  েথেক  ২০০  টাকায়।  বাজাের  িচিনর  েচেয়  েখজুর  গুেড়র  দাম  েবিশ
হওয়ায়  এক  শ্েরিণর  মুনাফালভী  অসাধু  গািছরা  েখজুর  গুড়  ৈতিরর  সময়
তােত  িচিন  িমিশেয়  েভজাল  গুড়  ও  পাটািল  ৈতির  কের  বাজাের  িবক্ির
করেছ।

এসব  িচিন  েভজাল  েদওয়া  গুড়  ও  পাটািলেত  আসল  স্বাদ  থাকেছ  না।  ফেল
েভজাল  গুড়  িকেন  ক্েরতারা  প্রতািরত  ও  আর্িথকভােব  ক্ষিতগ্রস্ত
হচ্েছন।  েসইসােথ  মানুষও  ভুলেত  বেসেছ  আসল  েখজুর  গুেড়র  স্বাদ।
েভজাল েখজুর গুড় ৈতির কের হােতেগানা িকছু অসাধু গািছ লাভবান হেলও
েভজােলর কারেণ এলাকার েখজুর গুড় ঐিতহ্য হারােত বেসেছ। আর অিভজ্ঞ
েলাক  ছাড়া  েভজাল  ও  আসল  েখজুর  গুড়  সহেজ  েচনারও  উপায়  েনই।  তাই
েভজােলর কারেন মানুষ েখজুর গুড় খাওয়ার প্রিত আগ্রহ হারাচ্েছ।

কেয়ক বছর যাবৎ গুেড় েভজাল েদওয়া ও েসই সােথ আসল গুেড়র উৎপাদন কেম
যাওয়ায় গ্রামীণ অর্থনীিতেত পেড়েছ েনিতবাচক প্রভাব।তাই েভজাল গুড়
উৎপাদেনর  িবরুদ্েধ  প্রশাসিনক  হস্থক্েষপ  কামনা  কেরেছন
েভাক্তাসাধারণ।  তেব  এত  প্রিতকূলতার  মােঝও  এখনও  অেনক  পুরাতন
গািছরা  অন্যান্য  কােজর  সােথ  ভাল  েখজুর  গুড়  ৈতির  কের  এর  ঐিতহ্য
ধের রাখেত আপ্রাণ েচষ্টা চািলেয় যাচ্েছন।

েখজুর  গাছ  আমােদর  রস  ও  গুড়  েদওয়া  ছাড়াও  ছায়াদান,  জ্বালািন
সরবরাহসহ প্রাকৃিতক পিরেবেশর ভারসাম্য রক্ষা কের নানাভােব উপকার
কের  থােক।  তাই  এ  গাছ  েথেক  সুিমষ্ট  রস  গুড়  েপেত,  আমােদর  জীবেনর
প্রেয়াজেন  পিরেবশ  বাঁচােত  ও  প্রাকৃিতক  ভারসাম্য  রক্ষা  করেত
আমােদর উিচত িনর্িবচাের েখজুর গাছ কাটা বন্ধ করা ও েসই সােথ আরও
েবিশ েবিশ কের েখজুর গাছ েরাপণ করা।



েমেহরপুের  েখজুেরর  গািছরা
ব্যাস্ত সময় পার করেছন
কেয়ক  িদন  ধেরই  শীেতর  আেমজ  শুরু  হেয়েছ।  প্রিত  বছেরর  মেতা
েমেহরপুেরর গািছরা েখজুেরর রস আহরেণর জন্য েতাড়েজাড় শুরু কেরেছন।
এখন গাছ েতালার কােজ ব্যাস্ত। এক সপ্তাহ পরই আবার চাছ িদেয় নিল,
গুজা লাগােনা হেব। েখজুর গাছ েথেক রস েবর করেত িতন স্তর েপিরেয়
পক্ষকাল পেরই রস আহরণ শুরু হেব।
শুক্রবার (১৮ নেভম্বর) সকােলর িদেক গাংনী-কাথুিল সড়েকর সাহারবািট
মােঠ েদখা েগেলা েখজুর গাছ েতালা চাছার দৃশ্য।
সাহারবািট  গ্রােমর  আজম  আলী  দা,  দিড়  িপেঠ  ঝুঁিড়  েবেধ  েখজুর  গাছ
েতালা  চাছার  কােজ  ব্যাস্ত।  িতিন  জানান,  এবছর  আমার  ৭২  িট  গাছ
েনওয়া আেছ। গােছর মািলকেদর ১ েকিজ কের গুড় িদেত হেব।এই িসিজেন এক
লাখ টাকা লাভ করেব বেল জানােলন এই গািছ।
আজম  আলী  বেলন,  গাছ  কাটা,  রস  জ্বালােনা  ও  গুড়-পাটািল  ৈতিরর
উপকরেণর  মূল্য  অস্বাভািবক  বৃদ্িধ  পাওয়ায়  এবার  অন্য  বছরগুেলার
তুলনায় গুড়-পাটািলর দাম েবিশ হেব।

ছিব ও ক্যাপশন জুলিফকার আলী কানন

https://www.meherpurpratidin.com/%e0%a6%ae%e0%a7%87%e0%a6%b9%e0%a7%87%e0%a6%b0%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87-%e0%a6%96%e0%a7%87%e0%a6%9c%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%97%e0%a6%be%e0%a6%9b%e0%a6%bf%e0%a6%b0%e0%a6%be/
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